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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

রোটারিয়ানবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

                                                                                                             
আসসালামু আলাইকুম। 

রোটারী ইনটারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮০, বাংলাদেশ এর সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকল ডিস্ট্রিক্টের রোটারিয়ানদেরও আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। 
দেশের সম্পদশালী, দানশীল ব্যক্তিদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। আর্ত-পীড়িতদের সেবায় অবদান রাখায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আপনাদের আয় থেকে আরো বেশী অর্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করবেন। 
সুধিমন্ডলী,
দান ও সেবা মহৎ কাজ। এটি আমাদের ঐতিহ্যেরও অংশ। দেশের পুরোনো সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জমিদার ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও অর্থে গড়ে উঠেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, বিনোদনের ব্যবস্থা সবই তাঁরা করেছেন। আপনারা এ ধারার বাহক।
 ভোগে নয়, ত্যাগেই শান্তি। এই ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে ১৯০৫ সালে রোটারী ক্লাব গঠিত হয়। ১০৭ বছরের পথ পরিক্রমায় এ মহান ব্রত আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও রোটারিয়ানরা জনসেবামূলক কর্মকান্ডে বেশ সক্রিয় আছেন। 
আপনারা দারিদ্র্য বিমোচন, অসহায়দের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিক্ষার প্রসার, শিশু কল্যাণ, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচী নিচ্ছেন। বাস্তবায়ন করছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। আপনাদের আইক্যাম্পের খুবই সুনাম আছে।
সুধিবৃন্দ, 
কর্মের মধ্য দিয়েই অমর হয়ে থাকা যায়। ভাল কাজ করলে মৃত্যুর পরও সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। মানুষ ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর মন্দ কাজ করলে মৃত্যুর পরও মানুষ ঘৃণা করবে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সাধ্যমতো ভাল কাজ করা। যাতে জনগণের মঙ্গল হয়। সমাজের কল্যাণ হয়। অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
জনকল্যাণ করা আওয়ামী লীগের অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তাই আমরা যখনই দেশ-সেবায় সুযোগ পেয়েছি, তখনই সাধারণ মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী চালু করেন। রেশন দেয়া, খোলাবাজারে ভোগ্যপণ্য বিক্রি, রিলিফ বিতরণ, দুর্যোগকবলিতদের পুর্নবাসন সবই বঙ্গবন্ধু শুরু করেন।
আমরা ১৯৯৬ সালে সরকারে এসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের নিরাপত্তা দেয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করি। বৃদ্ধ, দুঃস্থ নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভাতা দেয়া শুরু করি।
সুধিমন্ডলী,
এবার সরকারের দায়িত্ব নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এ দুই ভাগে ভাগ করি। আমরা বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ইত্যাদি দিচ্ছি। প্রতি বছরই এ ভাতাভোগীদের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বাড়াচ্ছি। ভিজিএফ, ভিজিডি, টেস্ট রিলিফ ও কর্মসৃজন কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। ওএমএস সারা বছর চালু রেখেছি। 
জনগণের সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে উপ-বৃত্তি দিচ্ছি। গরীব ছেলে-মেয়েদের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। আশ্রয়ন, ‘একটি বাড়ী একটি খামার’ প্রকল্প বাসত্মবায়ন করছি। প্রান্তিক চাষীকে বিনামূল্যে সার ও বীজ দিচ্ছি। ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছি। ১১ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জলবায়ু তহবিল গঠন করেছি। সেখান থেকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। নদী খনন করা হচ্ছে। বনায়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ফসলের বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। 
আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে তিন বছরে দারিদ্রে্যর হার ১০ শতাংশ কমেছে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মানুষের আয়-রোজগার বেড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। শক্তিশালী দেশীয় বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ বেড়েছে। আমরা গ্যাস-বিদ্যুতে উৎপাদন বাড়িয়েছি। সড়ক, রেল, নৌ যোগাযোগ উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। 
এসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ইতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ছে। ফলে বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পণ্য ও জনশক্তি রফতানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অত্যন্ত সন্তোষজনক আছে।
আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের মানুষ এখন এসএমএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, কৃষি ও অন্যান্য খাতে বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে পারছেন। দ্রুত টাকা লেন-দেন করতে পারছেন। ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আইটি জ্ঞান আহরণে আকৃষ্ট করছি।
রোটারিয়ানবৃন্দ, 
আপনারা আমাদের এ কর্মযজ্ঞের সহায়ক শক্তি। সমাজ ও দেশের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিটি সংগঠনের কর্মকান্ডই আমাদের জন্য উৎসাহের। আমরা বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। জাতির পিতার ‘সোনার বাংলা’ গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। আসুন, সবাই মিলে আমাদের এ লক্ষ্য অর্জন করি। 
এ আহবান জানিয়ে আমি রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮০ এর সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।    
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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